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কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর কিছু সৃষ্টি নিদর্শন 
আলী হাসান তৈয়ব 


আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব | আর তা হলো মহাবৈশ্বয়িক কিছু নিদর্শন, 
যা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ বহন করে। আকাশ ও পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, 
লতাগুল্মসহ মহাবিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ তা -আলার একত্ববাদের ঘোষক এবং একমাত্র তিনিই যে 
ইবাদত-বন্দেগী, দু'আপ-প্রার্থনা, চূড়ান্ত ভক্তি, ভয় ও ভালোবাসার পাত্র তার অকপট সাক্ষী | মহাবিশ্বের 
নানা বিষয়, ঘটনা ও অনুঘটনা অনুসান্ধানী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখলে বিষয়টি অত্যজ্্লভাবে ফুটে উঠে | 
এবার আসুন তাহলে, এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি | পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন : 
5 3০৫০৫ তা ৬: ডা গছ الله مِنْ‎ SE UG ০৪১৭০ السَّمَاوَاتِ‎ SSL في‎ 18 পর 
Sse بَعْدَهُ‎ ৬২০০ ভু জা ও 
তারা কি দৃষ্টিপাত করেনি আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্বে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার 
প্রতি? আর (এর প্রতি যে) হয়তো তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটে এসে গিয়েছে ? সুতরাং তারা এরপর 
আর কোন্‌ কথার প্রতি ঈমান আনবে? |। 
আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন : 
53১5 ০৪১99 ch ِن‎ ও وَمَا‎ ৫9 UE كَوْتهُمْ گیف‎ CE এ يَنظرُوا‎ এ 
চে 99 مِنْ کل‎ ৪৪ 0 رَوَاسِيَ‎ ও এরি 
“তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত 
করেছি? আর তাতে কোনো ফাটল নেই | আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন 
করেছি এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদগত করেছি আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার 
জন্য জ্ঞান ও উপদেশ হিসেবে | 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন : 
বুক كنف“‎ এ E লে 7 কঞু$ পর্ব 93 এ 5842 ১৪ 
৩৮ LS ০8১৭ dy 
"তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না , কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে, 
কীভাবে তা উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? আর 
যমীনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে? |, 
আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নিদর্শন 


', সুরা আল আ'রাফ, আয়াত : ১৮৫। 
2, সূরা কাফ, আয়াত : ৬-৮। 
» সূরা আল গাশিয়া, আয়াত : ১৭-২০। 














আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি | সুতরাং যে ব্যক্তি 
আসমানের দিকে তাকাবে , আসমানের নিপুণ সৃষ্টি, আসমানের অপার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য এবং এর 
অনুমেয় উচ্চতা ও বিশালতার প্রতি লক্ষ্য করবে, সে তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও 
ক্ষমতাই দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 
91523 ৩6525) GG ام السَّمَاءُ‎ ls এ এটা 
“তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিক কঠিন , না আসমান সৃষ্টি ? তিনি তা বানিয়েছেন | তিনি তার ছাদকে 
উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুসম্পন্ন করেছেন'|£ 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : 
3৮০৮ ৫9 ৮6 583 9590 

'আর আমি হাতসমূহ দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি সম্প্রসারণকারী 1° 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 

৮০৮ 99 ৬ এ اليك‎ AES আলা ازجع‎ 8 
'অতঃপর তুমি দৃষ্টি ফিরাও একের পর এক , সেই দৃষ্টি অবনমিত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে 
আসবে'|€ 
আর যে যমীন তথা ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকাবে , সে দেখতে পাবে কীভাবে আল্লাহ তা আলা একে সুগম 
করেছেন, এর মধ্যে আমাদের জন্য রাস্তা বানিয়েছেন, এর উপরিভাগে দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, 
এতে বরকত দিয়েছেন , এতে সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য এসব 


আহরণ করা সহজ করে দিয়েছেন। 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 
SEL 257 يام‎ DTS USI فِيها‎ 5530 Gs DG BY ৬০ 9৮30 ৬ ৩ 


‘আর তার উপরিভাগে তিনি দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন , আর তাতে 
চারদিনে প্রার্থীদের জন্য সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন | 
বান্দারা যাতে রিযক অন্বেষণ করতে পারে তাই আল্লাহ তা “আলা যমীনকে সমতল বানিয়েছেন | 
বান্দারা যমীনে চাষাবাদ করে, যমীন থেকে পানি বের করে তা পান করে তৃপ্ত হয় | আল্লাহ তা'আলা 
যমীনকে স্থির করেছেন, তাঁর নির্দেশ ছাড়া তা নড়ে না বা কম্পিত হয় না | আল্লাহ তা'আলা, তাই 
ইরশাদ করেন : 

৩১৪) SY الْأَرْضٍ‎ ৪3 
"সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে'।* 


‘, সুরা আন-নাযিয়াত, আয়াত : ২৭-২৮। 
°. সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৪৭] 

‘, সূরা মুলক, আয়াত : 8| 

7. সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ১০| 

°. সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত : امد‎ 




















আল্লাহ তা 'আলার আরেক নিদর্শন তাঁর গড়া আসমান-যমীনের অসংখ্য জীব | আসমানে অসংখ্য 
অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন, যার সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা “আলাই জানেন। 
যমীনে আল্লাহ তা 'আলা যে কত জাতের ও কত প্রজাতির জীব সৃষ্টি করেছেন , তিনি ছাড়া তা কেউ 
জানে না। আর এগুলোর সংখ্যা যে কত তাও কল্পনার অতীত | এসব জীব আবার নানা প্রজাতির , 
নানা রঙের এবং নানা ধরনের | এর মধ্যে কিছু আছে যা আমাদের জন্য উপকারী | এর দ্বারা আল্লাহর 
নিয়ামতের পূর্ণতা উপলব্ধি করা যায় | আবার কিছু আছে মানুষের জন্য ক্ষতিকর , এর দ্বারা মানুষের 
নিজের জীবনের মূল্য এবং আল্লাহর সৃষ্টির সামনে তার দুর্বলতার অনুভূতি হাসিল হয়। এসব সৃষ্টির 
প্রত্যেকেই কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন : 
৩৪০ ৯১২ ES وَإِنْ مِنْ َيء إلا‎ ৬ وَمَنْ‎ ০৯১৭ EDL السّمَوَاتُ‎ ES 
"সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং 
এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না ; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না | 
নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ”|* 

পৃথিবীতে আমাদের দেখা না-দেখা এবং জানা -নাজানা যত প্রাণী আছে সকল প্রাণীর রিফকও আল্লাহ 
তা'আলা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 

০৮2 PES وَيَعْلَمْ :8752 15585 في‎ BS) الله‎ এ খু ০৪১৭ في‎ BS ৩০ 5 
"আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের 
আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে”? 
আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে আরও আছে দিন-রাতের সৃষ্টি | রাতকে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সৃষ্টি 
করেছেন আমাদের প্রশান্তি লাভের জন্য | আমরা এতে নিদ্রা যাই এবং সারাদিনের ক্লান্তি দূর করি | 
আর দিনকে সৃষ্টি করেছেন জীবিকা অর্জনের জন্য | এ সময় মানুষ আপন জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকে। 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 
Al RA 58৯8 DS 355 5209 ০০9 CSL وَجَعَلَ اللَيْلَ‎ 0৩০ 33 


'(তিনি) প্রভাত উত্তাসিতকারী | তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক | 
এটা সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ" | + 

আমাদের ভেবে দেখা উচিত আল্লাহ তা “আলা যদি রাতের পর দিন না আনেন , তাহলে আমরা কি 
জীবিকা সংগ্রহ করতে পারব ? যদি এমন হয় তাহলে পৃথিবীর কোনো সরকার , কোনো পরাশক্তি, 
আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মহাক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট কিংবা জাতি সংঘের মহাসচিব ও কি পারবে 
আমাদের জন্য দিন এনে দিতে ? দেখুন আল্লাহ তা আলা কত সুন্দর করে আমাদের কে সেকথা 

বুঝিয়ে দিচ্ছেন : 


°. সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : 88| 
°, সুরা হুদ, আয়াত : ৬| 
. সূরা আনআম, আয়াত : اناه‎ 








فل জেটি‏ إن جَعَلَ الله علي اللَيْلَ سَرْمَدَا إلى يوم HCH‏ مَنْ إ4 25 এ‏ 
৯5255‏ 

তবে তাঁর পরিবর্তে কোনো ইলাহ আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে ? তবুও কি তোমরা 

শুনবে না?| ** 

এই মহাবিশ্ব, এই মহা বিশ্বের সব কিছু একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলাই সৃষ্টি করেছেন | তার কোনো 

শরীক বা অংশীদার নেই। তাই একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। 

কোনো কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি 

প্রিয় পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, এসব সৃষ্টির কোনোটাই কিন্তু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি | একমাত্র আল্লাহ 

তাআলাই সব সৃষ্টির ত্রষ্টা। ইরশাদ হয়েছে : 

এড ৬০184 7‏ شَيْءِ SHE টি‏ . أَمْ YY ০৪১৭০ 51940 ১‏ يُوقِنُونَ. 
'তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে , না তারাই শ্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে ? বরং‏ 
তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না'। *‏ 
আমাদের যদি বলা হয় , একটি বিশাল অট্টালিকা বা একটি রাজপ্রাসাদ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে ,‏ 
তাহলে আমরা নিশ্চয় এটা বিশ্বাস করব না। যদি কেউ বলে, দেখ, এই দালানটি হঠাৎ নিজের থেকে‏ 
তৈরি হয়ে গেল। তবে আমরা তাকে পাগল বলবেন | তাহলে বলুন, এ বিশ্ব চরাচর, এই যে সুউচ্চ‏ 
আকাশ আর সুবিস্তৃত যমীন , এই উর্বজগত আর নিম্নজগত কীভাবে একজন স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হতে‏ 


পারে? কোনো বানানেওয়ালা ছাড়া আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে ? নিশ্চয় এসবের একজন 
TÎ আছেন | একজন অসীম ক্ষমতাবান নিয়ন্ত্রক আছেন | হ্যা, তিনিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা আলা। 

ডারউইনের থিওরি একটি ভ্রান্ত মতবাদ 


বর্তমান যুগে তথাকথিত কিছু শিক্ষিত লোক ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিওরিতে বিশ্বাস করে | মানুষ 
নাকি প্রথমে বানর ছিল। তারপর ক্রমবিবর্তনের ধারায় সেখান থেকে তারা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। 
এটি চরম মিথ্যাচার ও বাস্তবতার ওপর মিথ্যার প্রলেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিবর্তনবাদ এমন 
একটি মতবাদ, যা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে | মানুষের অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ কিছুই এ চিন্তার 
সত্যায়ন করে না। এমন বাতুলতাপূর্ণ চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে কেউ ঈমানহারা হবেন না। এ মতবাদকে 
খণ্ডন করে বিজ্ঞানী ও আলেমগণ অনেক বই লিখেছেন | সেগুলো পড়লেই আ মরা বুঝ তে পারব 
বিষয়টি কতটা অসার ও হাস্যকর 

আল্লাহর যেসব নিয়ামতের জন্য আমাদের শুকরিয়া করা উচিত, তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো, 
এসব সৃষ্টিকে আমাদের অনুগত করে দেয়া | তিনি হাজার হাজার মাখলুকাত আমাদের জন্য সৃষ্টি 


*, সূরা আল-কাসাস, আয়াত : اذه‎ 
. সুরা আত-তুর, আয়াত : ৩৫-৩৬| 








করেছেন এবং সেগুলোকে আমাদের অনুগত বানিয়েছেন | তাই আমাদের অবশ্যই আল্লাহ তাআলার 
শুকরিয়া জানানো উচিত। 
অতএব আমাদের উচিত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। তিনি আমাদের হিদায়েত দিয়েছেন, আমরা যা 
জানতাম না তা শিখিয়েছেন, আমাদের দুনিয়া-আখিরাতে যা কল্যাণকর তার জ্ঞান ও শিক্ষা আমাদের 
দিয়েছেন। আর যা আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম নই, যাতে আমাদের মঙ্গল নেই, তা আমাদের কাছ 
থেকে গোপন রেখেছেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ তা 'আলার শুকরিয়া আদায় করা | তাঁর নির্দশ 
মতো জীবন যাপন করা। 
তিনি আমাদের জানিয়েছেন কীভাবে এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি হয়েছে | এ জ্ঞান তিনি দিয়েছেন তাঁর নবী- 
রাসূলদের মাধ্যমে | সুতরাং আসমান-যমীনের সৃষ্টি সংক্রান্ত যে কথাই আমরা শুনি না কেন , যাচাই 
করে দেখতে হবে তা নবী-রাসূল দের কথার সঙ্গে মেলে কি না। যদি মেলে, তাহলে তা গ্রহণ করা 
যাবে; যদি না মেলে তাহলে তা প্রত্যাখ্যান কর তে হবে। আর যদি এ সম্পর্কে নবী-রাসূলগণের বক্তব্য 
না জানা যায়, তাহলে যতদিন বিষয়টি সত্য না মিথ্যা তা নিশ্চিত হব , ততদিন এ ব্যাপারে নীরব 
থাকাই হবে প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক। 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়েছে যে, তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মাঝখানের সবকিছু ছয় 
দিনে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কাজ শুরু করে দুই দিনে তিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন , তার ওপর পেরেক 
স্বরূপ পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন | এরপর আর দুই দিনে তাতে খাদ্য সন্নিবেশিত করেছেন | এই 
হলো চারদিন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন | এটি তখন ছিল ধোঁয়ার মত | 
তারপর তিনি দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করেন | এই মোট ছয় দিনে আল্লাহ তা "আলা আসমান- 
যমীন সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
ও Sx - لش فى‎ SCS حرق‎ ও الك‎ ৮7 গু 
الله‎ BS 5:49 SE بأمره ألا له‎ SHES Ad; 5205 ০০299 Ess Les اهار‎ 
الْعَالَمِينَ.‎ 5 
'নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন | অতঃপর আরশে উঠেছেন | 
তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন | প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে | আর (সৃষ্টি 
করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত | জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই | 
আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব’। :£ 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
পে 2 ই كل‎ এন 2 পভ و لأ رق او‎ 92 ভু ভর انه‎ 25 ও 


৮ ১৬ ১১৭০৬ ১5 £ 55 الله‎ :5 ৮8] SS إلا مِنْ‎ ৮৪ ما مِنْ‎ 
’নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ | যিনি আসমানসমূহ বন حا ا‎ 
উঠেছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন | তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই | তিনিই 


4 সূরা আ'রাফ, আয়াত : 8| 





আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর | তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ 
করবে না? | ॥ 
আসমান-যমীনের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ দুয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুই আল্লাহ তা আলা সৃষ্টি করেছেন | 
যমীন থেকে পানি ও চারণভূমি বের করেছেন এবং তাতে এমনভাবে খাদ্য লুকিয়ে রেখেছেন , যা সব 
যুগের এবং সব স্থানের উপযোগী | যাতে খাদ্যগুলো প্রত্যেক যুগে নানা রকমের হয় , সব সময় খাদ্য 
কোথাও না কোথাও থাকে এবং এই খাদ্যের প্রয়োজনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে 
ওঠে| একইভাবে তিনি আসমানে চাঁদ , সূর্য ও তারকারাজি স্থাপন করে তাকে সুসজ্জিত করেছেন | 
এর দ্বারা মানুষ সমুদ্রে ও স্থলে পথ খুঁজে পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
1৮ ০৪ ০9 53 ৩ FEN الله سَبْعَ سَمَوَاتِ اقا . وَجَعَلَ‎ ৬৬ AF آم ترا‎ 
BCS Sl 0৪ بتڪ‎ 2813 
'তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন? আর এগুলোর মধ্যে 


চাঁদ সৃষ্টি করেছেন আলো এবং সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদীপরূপে | আর আল্লাহ তোমাদেরকে উদগত 
করেছেন মাটি থেকে | 1“ 


শেষ কথা 
আমরা যেন কিছুতেই এ কথা ভুলে না যাই যে , আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা এসব সৃষ্টিকে 
আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে আমরা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করি ; অন্য কাউকে তাঁর 


ইবাদতে শরীক না করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 
EE EVE ِل‎ ০৯১ si ৬৩ وَمَا‎ 

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে ' |!” 
তাই আমাদের সবার কর্তব্য , আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মতো তাঁর ইবাদত করা এবং এসব 
নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 

نا اھا الذي اموا ৩ ও ৩৪১৪‏ 25385 واف کرو بترن EE‏ ون 
হে মুমিনগণ, আহার কর আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য‏ 
শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর'। *‏ 
তিনি আরও ইরশাদ করেন :‏ 

৩৫০ إِيَاهُ‎ ES ৩1 الله‎ Ls وَاشْكُرُوا‎ Ck ১১৩ الله‎ 555 ৩1982 
"অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল উত্তম রিযক দিয়েছেন , তোমরা তা থেকে আহার কর এবং 
আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক'|19 
অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন : 


সূরা ইউনুস, আয়াত : Ol 

' সুরা নূহ, আয়াত : ১৫-১৭| 

”, সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : © | 
* সুরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭২| 
*, সূরা আন-নাহাল, আয়াত : ১১৪| 
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SS এ‏ من ৩১১‏ الله SL ES) SAL UU‏ الذي 3১35‏ مِنْ ১৩‏ الله لا يَمْلِكُونَ 
لَكُمْ رِدْقًا AE‏ عِنْدَ الله BLE ও)‏ وَاهْكْرُوا HLL‏ تُرْجَعُونَ. 
'তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ‏ 
ছাড়া যাদের উপাসনা কর তারা তোমাদের জন্য রিযক-এর মালিক নয় | তাই আল্লাহর কাছে রিযক‏ 
তালাশ কর , তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর | তাঁরই কাছে তোমরা‏ 
প্রত্যাবর্তিত হবে| &‏ 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর নিয়ামত সম্পর্কে জানার এবং বেশি বেশি তাঁর শুকরিয়া‏ 
আদায় করার এবং ইবাদত করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।‏ 


৬. ও. 


°, সুরা আল-আনকাবুত, আয়াত : ১৭। 








